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অন্যায়  ও  জুলুেমর  িবরুদ্েধ  রুেখ  দাঁড়ােনা,  নবী-রাসুলসহ  মুিমনেদর  একিট  অন্যতম  দািয়ত্ব।  আর  ইহ  ও  পরকালীন
কল্যাণ  িনশ্িচত  করেত  ন্যােয়র  পেথ  চলা  ছাড়া  িবকল্প  েকান  উপায়  েনই।  িবশ্ব  নবী  হযরত  েমাহাম্মাদ  (সাঃ)-র
প্রাণপ্িরয় েদৗিহত্র ইমাম েহাসাইন (আঃ)ও সর্বদা ন্যােয়র পেথ চেলেছন, কখেনাই অন্যােয়র সােথ আেপাষ কেরনিন।
িকন্তু  একজন  মুিমন  শুধু  িনেজই  ন্যায়  ও  সত্েযর  পেথ  চেলন  না,  পাশাপািশ  সমাজেকও  সত্েযর  পেথ  পিরচািলত  করেত
সেচষ্ট হন। আর ইমাম েহাসাইন (আঃ) েতা সাধারণ েকান মুসলমান নন, িতিন আহেল বাইেতর মহান ইমাম, মুিমনেদর েনতা।

সমাজেক সিঠক পথ প্রদর্শেনর গুরুদািয়ত্ব তার উপর অর্িপত।

দুঃখজনক হেলও সত্য, িবশ্ব নবী হযরত েমাহাম্মাদ (সাঃ)-এর ওফােতর পর অজ্ঞতার অন্ধকার ক্রেমই মুসিলম সমাজেক
গ্রাস  করিছল।  প্রকৃত  ইসলাম  ধীের  ধীের  সমাজ  েথেক  হািরেয়  েযেত  বেসিছল।  মানুষ  নামাজ  আদায়  করার  জন্য  িদেন
কেয়কবার মসিজেদ েযত িকন্তু আল্লাহর সিঠক ইবাদেতর প্রকৃত রহস্য সম্পর্েক তারা িছল অসেচতন। সারাক্ষণ েকারআন

েতলাওয়াত করেতা, িকন্তু এর প্রকৃত অর্থ উপলব্িধ করেতা না।

ইসলােমর  প্রকৃত  আদর্শ,  অজ্ঞতা  ও  কুসংস্কােরর  আড়ােল  ঢাকা  পেড়  যাচ্িছল।  ধর্মীয়  মুল্যেবাধ  ও  িচন্তা-েচতনা
প্রায় ভুলুণ্িঠত। েগাষ্ঠী প্রীত ও সম্পেদর প্রিত লালসা ধর্েমর েচেয়ও েবিশ গুরুত্ব পাচ্িছল। শাসক শ্েরণী
ক্রেমই দুর্নীিতপরায়ণ ও জুলুমবােজ পিরণত হচ্িছল। ধর্মহীন ও কপট ব্যক্িতরা সমােজ আিধপত্য প্রিতষ্ঠা করেত
থােক। স্বার্থান্েবষী মহল িনেজেদর মেতা কের ইসলাম ধর্ম ব্যাখ্যা করিছল। এর ফেল সমাজ জীবেন প্রকৃত ইসলােমর
প্রভাব  িনষ্প্রভ  হেয়  পড়িছল।  আর  অিধকাংশ  মানুষ  আস্েত  আস্েত  িবভ্রান্িতকর  এ  পিরস্িথিতর  সােথ  অভ্যস্ত  হেয়
এটােকই  স্বাভািবক  পিরস্িথিত  িহেসেব  েমেন  িনচ্িছল  ।  কােরারই  েযন  েকান  প্রিতক্িরয়া  েনই  ।  আর  এিজেদর
শাসনামেল ধর্মহীন তৎপরতা চরেম উেঠ । এ অবস্থায় ইমাম েহাসাইন (আঃ) জনগণেক সজাগ ও সেচতন কের েতালার েচষ্টা
করেলন । সবাইেক আল্লাহ ও রাসুেলর পেথ িফের আসার আহ্বান জানােলন। সমােজর প্রভাবশালীেদর কােছ িচিঠ িলেখ এ
পিরস্িথিত  েমাকােবলার  আহ্বান  জানােলন।  িকন্তু  তােত  খুব  একটা  কাজ  হেলা  না।  শুধুমাত্র  প্রচার  কাজ  বা
সাংস্কৃিতক  কর্মকান্েডর  মাধ্যেম  ঘুিমেয়  পড়া  মুসিলম  উম্মাহেক  জািগেয়  েতালা  তখন  সম্ভব  িছল  না।  তৎকালীন
দুর্নীিতবাজ ও কপট শাসকেগাষ্িঠর িবরুদ্েধ ব্যাপকিভত্িতক সংগ্রামই িছল সমস্যা সমাধােনর একমাত্র পথ, কােজই
ইমাম সংগ্রােমর পথ েবেছ িনেলন। ইমাম েহাসাইন (আঃ)-এর লক্ষ্য িছল উমাইয়া শাসকেগাষ্িঠর স্বরূপ উন্েমাচন কের
মানুেষর  অন্তরাত্মা  ও  িবেবকেক  জািগেয়  েতালা,  প্রকৃত  ইসলামী  আদর্শেক  পুনঃপ্রিতষ্ঠা  করা।  েসই  স্পর্শকাতর
সমেয় এিটই িছল ইমােমর জন্য সবেচেয় বড় দািয়ত্ব। এ কারেণ িতিন হজ্েবর গুরুত্বপূর্ণ আনুষ্ঠািনকতা অর্ধসমাপ্ত
েরেখ  কুফার  পােন  ছুটেলন।  পিথমধ্েয  েদখা  হেলা  তৎকালীন  প্রখ্যাত  কিব  ফারাযদােকর  সােথ।  িতিন  ফারাযদাকেক
উদ্েদশ্য কের বেলিছেলন,  বর্তমান সমাজ আল্লাহর প্রিত আনুগত্য েথেক দূের সের এেস শয়তােনর পথ অনুসরণ করেছ।
অনাচার ও দুর্নীিত করেছ। িনঃস্ব ও দিরদ্রেদর সম্পদ কুক্িষগত করেছ। কােজই ইসলামী মূল্যেবাধ পুনঃপ্রিতষ্ঠার
জন্য  আন্েদালন  ও  িজহাদ  করেত  হেব।  কিব  ফারযাদােকর  উদ্েদশ্েয  েদয়া  ইমাম  েহাসাইন  (আঃ)-র  ঐ  বক্তব্য  েথেক
তৎকালীন  সমােজর  দূরবস্থার  িচত্র  ফুেট  উেঠেছ।  ইমাম  েহাসাইন  (আঃ)  তার  সংগ্রাম  তথা  আন্েদালেনর  উদ্েদশ্য



সম্পর্েক সবাইেক অবিহত কেরিছেলন। িতিন বেলিছেলন, আমার আন্েদালেনর উদ্েদশ্য হচ্েছ সমাজেক িবভ্রান্িতর হাত
েথেক  রক্ষা  করা,  আিম  চাই  সমােজ  েকারআন  ও  সুন্নাহর  সংস্কৃিত  প্রিতষ্িঠত  করেত,  যা  আজ  শাসক  েগাষ্িঠর  হােত
উেপক্িষত  এবং  অিনরাপদ  হেয়  পেড়েছ।  এই  আন্েদালেনর  প্রথম  িদেক  কুফা  ও  অন্যান্য  এলাকার  িকছু  মানুষ  ইমাম
েহাসাইন (আঃ) এর প্রিত আনুগত্য প্রকাশ কেরিছল, িকন্তু প্রশাসেনর প্রচন্ড চােপর মুেখ এক পর্যােয় তারা তােদর
আনুগত্য বজায় রাখেত ব্যর্থ হয়। আবার অেনেকই পার্িথব স্বার্েথ বা ঈমানী দুর্বলতার কারেণ ইমােমর আন্েদালেনর
সােথ জিড়ত হওয়া েথেক িবরত থােক। আবার একদল মুসলমান আন্েদালেন না  িগেয় ঘের বেস ইমাম েহাসাইন (আঃ)-র জন্য
েদায়া  করােকই  িনেজেদর  কর্তব্য  মেন  কেরিছল।  িকন্তু  ইমাম  েহাসাইন  (আঃ)  তার  আন্েদালন  ও  সংগ্রােমর  েকান
পর্যােয়ই  কপটতার  আশ্রয়  েননিন  এবং  িনেজও  েকান  দ্িবধা-দ্বন্দ্েব  েভােগনিন।  ঐশী  ধর্ম  ইসলােমর  আদর্শ

পুনঃপ্রিতষ্ঠা কের মানুেষর জন্য ইহ ও পরকালীন কল্যাণ িনশ্িচত করাই িছল তার আন্েদালেনর প্রধান উদ্েদশ্য।

েকান আন্েদালন যিদ আদর্শ ও  লক্ষ্য-উদ্েদশ্যিভত্িতক হয় তাহেল তার িবজয় অবশ্যম্ভাবী। কখেনা কখেনা সামিয়ক
িবজয় অর্িজত না হেলও চূড়ান্ত িবজয় আসেবই । ইমাম েহাসাইন (আঃ) ও তার লক্ষ্েয উপনীত হবার মাধ্যেম িবজয় অর্জন
কেরেছন। িতিন মক্কা েথেক কারবালা যাবার পেথ িবিভন্ন ভাষেণ সুস্পষ্টভােবই বেলেছন,  আমার যাত্রার উদ্েদশ্য
হেলা কপট উমাইয়া শাসকেদর স্বরূপ উন্েমাচন করা, অত্যাচারী শাসেকর িবরুদ্েধ রুেখ দাঁড়ােনা এবং সৎ কােজর আেদশ
ও অসৎ কােজর িনেষধ করা । আল-েকারআেনর িনর্েদশনা অনুযায়ী মুহাম্মাদী দ্বীনেক পুনরুজ্জীিবত করা ছাড়া আমার
অন্য েকান উদ্েদশ্য েনই । িতিন তার কারবালায় িনেজর জীবন উৎসর্গ করার মাধ্যেম ইসলােমর ধারক বাহক েসেজ বসা
কপট  ও  ভন্ড  উমাইয়া  শাসকেদর  স্বরূপ  উন্েমাচন  করেত  সক্ষম  হেয়েছন।  ইমােমর  আন্েদালন  ও  আত্মত্যাগ  ইসলামেক
কুসংস্কার ও িবভ্রান্িতর েবড়াজাল েথেক মুক্ত কের নতুন জীবন িদেয়েছ। ফেল উন্েমািচত হেয়েছ নয়া িদগন্েতর ।
কারবালার  হৃদয়  িবদারক  ঘটনার  পর  দীর্ঘ  েতেরা  শতাব্দীরও  েবশী  অিতবািহত  হেলও  মুসলমানেদর  মন  েথেক  ঐ  ঘটনার
প্রভাব  মুেছ  যায়িন  ।  ইমাম  েহাসাইন  (আঃ)-র  শাহাদােতর  ঘটনা  আজও  মানব  সমাজেক  সত্েযর  পেথ  সংগ্রােম  উৎসাহ  ও

প্েররণা িদেয় যাচ্েছ।

ইমাম েহাসাইন (আঃ) তার জীবন িদেয় সবার সামেন এটা স্পষ্ট কের েগেছন েয, সমােজ যখনই জুলুম, িনর্যাতন, অনাচার
প্রাধান্য িবস্তার করেব এবং ন্যায় ও সত্েযর আেলােক িনিভেয় েদয়ার ষড়যন্ত্র চলেব তখন প্রকৃত মুসলমানেদর চুপ
কের  বেস  থাকেল  চলেব  না।  ধর্মীয়  আদর্শ  পুনঃপ্রিতষ্ঠায়  েসাচ্চার  হেত  হেব  এবং  প্রেয়াজেন  ধর্েমর  পেথ  জীবন
উৎসর্গ করেত হেব। মুসলমানেদরেক িবভ্রান্ত ও  কুসংস্কারাচ্ছন্ন না  হবারও িশক্ষা িদেয় েগেছন ইমাম েহাসাইন
(আঃ)।  আমরা  ইমাম  েহাসাইন  (আঃ)  এর  িশক্ষা  ও  আদর্শেক  অনুসরণ  কের  ইহ  ও  পরকালীন  িনশ্িচত  করেত  সক্ষম  হেবা,  এ

প্রত্যাশা রইল।


